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		উইকিসংকলন থেকে

		


		

		
		

		পরিভ্রমণে চলুন
		অনুসন্ধানে চলুন
		এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
শহরবাসের ইতিকথা ՏԳ
খানিকটা অভিভূত ও বিচলিত হইয়াই শোনে। মনটা যে তার ধাক্কা খাইয়াছে, নড়িয়া উঠিয়াছে, খানিকক্ষণ শ্ৰীপতির কথা শুনিবার পর তার অস্থিরতা শুরু হইলেই সেটা বোঝা যায়।
কত যে আন্তরিকতার সঙ্গেই সে বলে, তুই বড়ো বোকা ভাই। তোর কোনোদিন কিছু হবে না। সংসারের চালচলন কিছুই বুঝিস নে তুই ।
কী বুঝিনে ? কিছুই বুঝিস নেন। কাজ বি. তুই বাগিয়েছিস ? নিজের চেষ্টায় ? কাজ যারা বাগিয়ে দিয়েছে তাদের কাছে যা না বোকারাম হাদারাম ! কাজ যারা জুটিয়ে দিল, কাজটা তারা পাকা করে দিতে পারবে না ?
কথাটা যে শ্ৰীপতি ভাবে নাই তা নয়। কিন্তু মোহনকে কাজের বিষয় কিছু বলিতে সে বড়োই সংকোচ বোধ করে।
তার লেজা হয় । মোহন জগদানন্দকে বলিয়া তাকে যে কারখানায় ভর্তি হইবার সুযোগ দিয়াছে, কাজ করিয়া কাজ শিখিবার সামান্য মজুরি পাইয়াও সে যে মোহনের বাড়িতে আশ্রয় পাওয়ার জন্য কদমকে নিয়মিত দু-চার টাকা পাঠাইতে পারিতেছে—এই তো যথেষ্ট করিয়াছে মোহন ।
সাহায্য করিয়াছে। এক মুহূর্তের জন্য শ্ৰীপতি ভুলিতে পারে না যে মোহন তাকে অনুগ্রহ করে নাই, কাও৮। ৩াকে ভিক্ষা হিসাবে জুটাইয়া দেয নাই।
যতই দুঃস্থ হোক, নিচুজাতের লোক হোক, মোহনের সে গ্রামবাসী। উচু জাতের ওই পীতাম্বরের মতোই সে-ও তার প্রজা নয়, তার এক কাঠা জমির ধারও সে কোনোদিন ধারে নাই ।
শ্ৰীপতির স্পষ্ট, মােন আছে, তার প্রায সমবয়সি পনেরো যোলো বছরের মোহন একদিন লুকাইয়া তাদের বাড়ি আসিয়াছিল, বহুকালের পুরানো একটা তলোয়ারে ধার করিয়া দিবার জন্য তার বাবাকে অনুবোধ জানাইয়াছিল।
যেটুকু ধার ছিল তলোয়ারটায় সেটা আরও খানিকটা ভেঁাতা করিয়া দিযা তলোয়ারটা শুধু ঝকঝকে করিয়া দিয়াছিল তার বুড়ো বাবা।
মোহন খুশি হইয়া পুরো একটা টাকা মজুরি দিতে চাহিলে তার বুড়ো বাবা ফোকলা মুখে হাসিয়া বলিয়াছিল, তোমার খেলনা বানিয়ে দিয়ে পয়া নেব কি গো ! মোটেই পারি নাকো ग्भिट,
গ্রামবাসী শত শত প্ৰজা আছে, খাতক আছে মোহনের। তারা একজন কেউ আবদার করিলে মোহন কি তাকে সাথে নিয়া কলিকাতা আসিতে বাজি হইত !
তারা দুজন গরিব কিন্তু প্ৰজা নয়, গ্রামবাসী। মোহন যথেষ্ট করিয়াছে, গরিব গ্রামবাসী হিসাবে অ্যাপার তাকে মজুরি বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে বলিলে অনুগ্রহ প্রার্থনা করা হইবে, ভিক্ষা চাওয়া হইবে।
মোহন যদি বিরক্ত হয়, যদি বলে যে এ স্ট্র প্রশ্ৰয় দিলেই শ্ৰীপতিরা মাথায় উঠিতে চায়, বড়োই সেটা অপমানেব কথা হইবে শ্ৰীপতির !
আগে ছিল না, মান অপমানের এই জ্ঞান শ্ৰীপতি শহরে আসিয়া অর্জন করিয়াছে, কারখানায় অর্জন করিয়াছে।
কয়েকমাস আগে হইলে অনায়াসে সময়মতো সুযোগমতো ভিখারির মতোই মোহনকে সে তার
প্রার্থনা জানাইতে পারত।
মানিক ৫ম-৭














'https://bn.wikisource.org/w/index.php?title=পাতা:মানিক_বন্দ্যোপাধ্যায়_রচনাসমগ্র_পঞ্চম_খণ্ড.pdf/৯৭&oldid=849302' থেকে আনীত


		বিষয়শ্রেণী: 	মুদ্রণ সংশোধন করা হয়নি




	





	পরিভ্রমণ বাছাইতালিকা

	
		

	
		নিজস্ব সরঞ্জামসমূহ
	

	
		
			আপনি সংযুক্ত নন
	আলাপ
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	মোবি ডাউনলোড
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৮:৫৩টার সময়, ২৮ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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